
বর্তমান প্রজন্ম জােননা আমােদর
হাপু গােনর কথা
েলাক  সংস্কৃিতর  একটা  প্রধান  অঙ্গ  েলাকসািহত্য।  েলাককািহনী,
েলাকসংগীত,  ভাওয়াইয়া,  িবেয়র  গীত,  পালাগান,  ছড়া,  ধাঁধা  ও  প্রবাদ
প্রবচন েলাক সািহত্েযর ভান্ডারেক সমৃদ্ধ কের তুেলেছ। এগুেলা মূলত
অিলিখত  সািহত্য।  পাড়াগােয়র  অিশক্িষত,  অর্ধিশক্িষত  নরনারীর  রস
িপপাসা  িমটােনার  তািগেদই  এর  সৃষ্িট।  এগুেলা  মানুেষর  মুেখ  মুেখ
সৃষ্িট  হেয়েছ,  মুেখ  মুেখই  চেল  এেসেছ।  এর  রচিয়তারা  িচরিদন  েলাক
চক্ষুর  অন্তরােল  েথেক  েগেছ।  আধুিনককােল  এগুেলােক  বইেয়র  পাতায়
বন্িদ  করা  হেলও  বহুকাল  ধের  তা  গ্রােমর  পেথ  ঘােট  নরনারীর  মুেখ
মুেখ  িবচরণ  করেছ।  েমেহরপুেরর  গ্রামাঞ্চেল  প্রচিলত  েলাক
কািহনীগুেলা  মূলত  সাধারণ  মানুেষর  মেনারঞ্জেনর  জন্য  সৃষ্িট।
এগুেলােত তত্ত্ব কথা বা িশক্ষনীয় িকছু েনই। বরং স্থূল হাস্যরসসহ
আিদরস  িবদ্যমান।  েবিশরভাগ  কািহনী  বাস্তবতার  সােথ  সম্পর্কহীন।
রাজা-রানী,  জ্িবন-ভূত,  রাক্ষস-েখাক্ষস,  িসংহ-বকরী,  েবাকা-পাগল,
এই  ধরেনর  অিত  পিরিচত  কািহনীগুেলাই  েলাক  সািহত্যর  ভান্ডারেক
সমৃদ্ধ কেরেছ। এমনই একিট েলাকসািহত্য হাপু গান। বর্তমান প্রজন্ম
জােনন না বা েশােননিন হাপুগােনর কথা।

েমেহরপুেরর  কুতুবপুর  ইউিনয়েনর  বরকত  আলী  গ্রােম  গ্রােম  ‘হাপু
গােবা  পয়সা  পােবা’  েগেয়  জীিবকা  িনর্বাহ  করেতা।  বয়েসর  ভাের  আর
হাপু  েগেত  না  েপের  িভক্েষবৃত্িতই  তার  জীবনজীিবকা।  বর্তমােন
েমেহরপুেরর েকান গ্রােমর েকউ আর হাপুেগেয় জীিবকা িনর্বাহ কেরনা।
িবিভন্ন অঞ্চেল এই হাপু গান িবিভন্ন নােম পিরিচত। অঞ্চলেভেদ এিট
‘হাপু’,  ‘হাবু’  অথবা  ‘হাফু’  নােম  পিরিচত।  তেব  সর্বজনীনভােব
‘হাপু’ নামিটই যথার্থ। ‘হা’ শব্েদর অর্থ হা-অন্ন, বা হাহাকার এবং
‘পু’  শব্েদর  অর্থ  পূরণ।  অর্থাৎ  প্রাকৃিতক  সম্পদচূত্য  মানুষ  গান
েগেয়  তাঁরা  িনেজেদর  হাহাকার  বা  কষ্ট  পূরণ  করত,  অর্থাৎ
হৃতসর্বস্েবর হাহাকারই এই হাপু গান।

সাধারণত দুইজন েলাক একসঙ্েগ এই গান েগেয় থােক। একজেনর হােত মিদরা
বা েগাপীযন্ত্র থােক, আর একজেনর হােত েছাট একখািন লািঠ। লািঠধারী
েলাকিট  গান  গায়  এবং  তার  সঙ্গী  েলাকিট  ধুয়া  ধের।  মুেখ  শব্দ-সহ
িপেঠ  লািঠর  আঘাত  কের  ওই  গান  গাওয়ার  রীিত।  ধুয়া  গাবার  পদ্ধিতিট
একটু  অদ্ভুত।  এক  পদ  কের  গান  গায়,  আর  মুেখ  একপ্রকার  শব্দ  কের
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িনেজর  িপেঠই  লািঠ  িদেয়  তাল  ভােজ।  অিবশ্রাম  লািঠ  চালনার  ফেল
অেনেকর  িপেঠ  কালিশরা  দাগ  পেড়  যায়।  কতকটা  নমস্কােরর  ভঙ্িগেত
লািঠটা  হাত  িদেয়  ধের  থােক।  হাপু  গােনর  মধ্েয  সমাজ  জীবেনর  ছিব
তুেল ধের। একই সঙ্েগ গ্রামবাংলার অর্থৈনিতক-রাজৈনিতক পিরকাঠােমার
একিট প্েরক্ষাপট পাওয়া যায়। ওই েলাকগান বর্তমােন িবলুপ্িতর পেথ।

বীেরশ্বর  বন্দ্েযাপাধ্যােয়র  ‘বাংলােদেশর  সঙ  প্রসঙ্গ’  নামক  বইেয়
বলা  হেয়েছ-  েবেদ/হাপু  গােনর  নানান  উদাহরণ  পাওয়া  যােব।  এই  গােন
তাল  রাখেত  ঘুঙুর,  খঞ্জিন  আর  ডাবিক  ব্যবহৃত  হত।  দ্রুত  উচ্চারেনর
জন্য  (যােক  আজেকর  ভাষায়  র্যাপ  বেল)  গােনর  আেগ  মুেখ  এক  ধরেনর
শ্বাস েনওয়ার ধরণটাই হাপু গােনর িনজস্ব ধারা। মিহলা আর েছাটেছাট
েছেলেমেয়রা  বগল  বািজেয়,  হাত  িদেয়  শরীেরর  নানান  অঙ্েগ  আঘাত  কের
িবিচত্র শব্দ তুেল, নানান অঙ্গভঙ্গীকের গান পিরেবশন কেরন ।

িচরকােলর মতই মধ্যিবত্ত িবেশষজ্ঞরা হাপুেক েমাটাদােগর, অশ্লীল বা
অশ্রাব্যসহ নানান ধরেণর উচ্চসাংস্কৃিতক অিভধা িদেয়েছন। তবুও বলা
যায়  হাপুর  তুলনা  হাপুই।  তথাকিথত  অিশক্িষত-অমার্িজত  জনগণই  েদেশর
সংস্কৃিতর  হকদার,  রক্ষাকর্তা।  েয  সব  মানুষ  এধরেনর  সংস্কৃিতেক
েমাটাদােগর, অশ্লীল বা অশ্রাব্যবেল গািল পােড়, তারাই িনেজর েদেশর
সম্পেদর  প্রিত  অশ্রদ্ধাজ্ঞাপণ  করেছন।  মুেখ  এক  অদ্ভুত  রকম  আওয়াজ
কের, একটা লািঠর বািড় িপেঠ মারেত মারেত গাওয়া গানই আমােদর হাপু
গান। কেয়কটা হাপুগােনর নমুনা

ক) জামাই এেলা কামাই কের েখেত িদব কী?
হাত বািড়েয় দাও গামছা মুড়িক িদ।
উড়িক ধােনর মুড়িক েদব পােত জল েখেত।
জ্েযাষ্িট মােস ছাতা েদব েরােদ পেথ েযত।
খ)হাপু ের হাপু
হাপু েগল মােঠ,
হাঁেক বাজার েগল।
আঁকুর গােছ পাকুর পাতা
েরােদ িঝলিমল কের েগা,
বাবুেদর আেছ েজাড়াকল
েস কেল পািন পােবা েগা।
হােট েগলাম বাজাের েগলাম
িকেন আনলাম আদা,
আদা েখেয় হাঁদুর বাবা হােগ গাদা গাদা ।
গ) কটােত েকািটেত ঝগড়া েলেগেছ



েকািট কটােক খুব েমেরেছ,
এই শুেন েকািট আত্মহত্যা কেরেছ।
হাপু আতা পাতা েলা,
হাপু সর্েষ পাতা েলা,
হাপু আম খািব জাম খািব,
েতঁতুল খািব েলা,
েতঁতুল েখেল প্যাট গুেলােব েছেল হেব না,
হাপু কােক েখেল েলা,
হাপু ক্যা ঝাড়িন েলা,
হাপু েবেদর মােক েলা
ই ডাঙােড় ঐ ডাঙােড় শািলক বস্েযেছঁ
েবেদর মােক িবয়া করেত পাল্কী আস্েযেছঁ
ঘ)বুড়ােত বুিড়েত লড়াই লাগ্েযঁেছ
বুড়া কপােল বুিড় পাদ্েযঁ িদেয়ঁেছ
হা ফুঃ কদম ফুঃ
ঙ) হাই েলা বামুন িদিদ
বাগিদ ঠাকুরিঝ
আিম েকেল গয়লার েবটার
িঠেয় কখন হাঁস্েযিছ-
হাঁস্েযিছ েবশ কেরিছ
তর বােপর কী
যখন িছলাম ছ‘বছেরর
তখন উেঠ নাই গা
এখন আিম বছর েতেরা
হব েছেলর মা
মাছ ধরেত িগলাম আিম
কুঁেয় লুিদর কুেল
েদিখ এ্যাক িমনেস
রিসর লাগর
ডাঁড়া েফলেছ চাের
জেল েনেম জাল ছাঁিক
আর িমনেস থােক েচঁেয়
ভাল েকনা তুই ঢ্যামনা িমনেস
থানা েকনা েচেয়
তােক েদেখ উচএ যাব
নইক েতমন েমেয়
মাছ ধরিছ িচংিড় চাঁদা



গিচ মাগুর গাগর
কার্িতক মােস মােছর রেস
বলেবা িক বুন বলেবা িকেলা
আমার প্যাট হেয়ঁেছ ডাগর
েখাসার দুম েখালাক দুম
কাঁথা চাপা িদঁেয় মারব ঘুম।

একটা সময় হাপু গান গাইেতন েবেদ, মালসহ ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করা
সম্প্রদায়।  েমেহরপুেরর  আমঝুিপ  গ্রােমর  রিফকুল  ইসলােমর  কােছ
শুেনিছলাম  হাপুর  এই  বািণ।  এঁেদর  গােন  আরও  চমৎকৃত  হওয়ার  উপাদান
রেয়েছ।

এই গান িকছু গেবষকেদর মেত েবদনা, দুঃখ ও হাহাকােরর গান। িকন্তু
িকছু  গেবষকেদর  মেত  হাবু  গান  মানুেষর  প্রিতবােদর  গান।  কারণ  এর
মধ্েয  দুঃখ-েবদনার  কথা  থাকেলও,  তার  প্রিতবাদও  আেছ।  সামািজক
সম্মান লাভ েথেক যারা বঞ্িচত , েসই সকল মানুেষর এগুেলা প্রিতবাদী
গান।  তােদর  দুঃখ,  কষ্ট,  হাহাকার  এইগুিল  পূরণ  করাই  হল  এই  গােনর
মূল  উপজীব্য।  হাপু  েয  গায়  েস  িনেজর  িপেঠ  লািথ  িদেয়  তাল  ভাঁেজ।
অিবরাম  িপেঠ  লািথ  চালােনার  ফেল  িপেঠ  অেনক  দাগ  পেড়  যায়।  কখেনা
কখেনা েকেট যায়, িকন্তু েসই দুঃখ-কষ্ট তারা পেরায়া কের না। তারা
মেন  কের  তােদর  এই  দুঃখ-কষ্ট  সাধারণ  মানুেষর  দুঃখ  কষ্েটর  তুলনায়
নগণ্য।  হাবু  গােনর  মধ্েয  আেছ  সমাজ  জীবেনর  িবিভন্ন  অর্থৈনিতক  বা
রাজৈনিতক  জীবেনর  ছিব।  েসগুেলা  েদখার-েবাঝার  দৃষ্িটশক্িত,
েবাধবুদ্িধ আমরা হািরেয় েফলিছ।

েলখক: সাংবািদক ও একািধক বইেয়র েলখক।

বাঙািলসংস্কৃিত  ধর্মিবেরাধী
নয়, বরং ধর্মসিহষ্ণু
িচন্তানায়ক  অন্নদাশঙ্কর  রায়  তার  ‘সাংস্কৃিতক  িববর্তন’
গ্রন্েথিলেখেছন,িবশ শতেকর মাঝামািঝ ইন্েদােনিশয়া েথেক এক মুসলমান
অধ্যাপক  শান্িতিনেকতেন  এেসিছেলন  সংস্কৃত  ছন্েদর  ওপর  বক্তৃতা

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%99%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%83%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%a7%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8b/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%99%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%83%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%a7%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8b/


করেত। অধ্যাপক সােহেবর নাম িছল বীর্যসুপার্থ। বীর্য মােন বীর আর
সুপার্থ  মােন  পার্থ,  অর্থাৎ  অর্জুন।একজন  মুসলমােনর  নাম  কী  কখনও
মহাভারেতর েকােনা বীেরর নােম হয়! েকােনা মুসলমােনর নাম কী পার্থ,
শান্তনু িকংবা অিভমন্যু হেত পাের? হ্যাঁ পাের, অবশ্যই হেত পাের।
একজন মুসলমােনর নাম যিদ অগ্িন-উপাসক েসাহরাব-রুস্তুম-লায়লার নােম
হেত  পাের,  তাহেল  রামায়ণ-মহাভারেতর  বীরেদর  নােম  নয়  েকন?  মুসিলম-
সংখ্যাগিরষ্ঠ  ইন্েদেনিশয়ার  সর্বমহেলভারতবর্েষর  রামায়ণ  ও  মহাভারত
মহাকাব্য  িহেসেব  পিঠত  হয়,  েবৗদ্ধ  ধর্মাবলম্বী  িভেয়তনাম  ও
কম্পুিচয়ােতও পিঠত হয়। ভারতীয় রামায়ণ িকংবা মহাভারত ইসলােমর সােথ
সামঞ্জস্যপূর্ণ  না  হেলও,  গ্রন্থ  দুিট  তারা  পিরত্যাগ
কেরিন।ইন্েদােনিশয়ার  জাভা  দ্বীেপর  অিধবাসীরাঅিধকাংশই  ধর্েম
মুসলমান, তারপরও তারা ভারতীয় ঐিতহ্েযর প্রিত শ্রদ্ধাশীল। আধুিনক
ইন্েদােনিশয়ার  স্থপিতর  নাম  আহমদ  সুকর্ণ  এবং  তার  কন্যার  নাম
েমঘবতী সুকর্ণপুত্রী।

তােদর  িবমানবন্দেরর  নাম  গারুদা  বা  গরুড়,গরুড়  হল  িবষ্ণুর  বাহন।
ইন্েদােনিশয়ার  এক  পণ্িডেতর  নাম  আবদুল্লাহ  সরস্বতী।  তারা  ধর্েম
মুসলমান, িকন্তু ভারতীয় পুরােণর অনুগামী। েযমন আরবরা ইসলাম গ্রহণ
কেরেছ, িকন্তু প্রাক-ইসলািম যুেগর অেনক আচার ত্যাগ কেরিন। তােদর
প্িরয় কিব ইমরুল কােয়সেকও ত্যাগ কেরনিন।

িবশ্েবর  সব  সভ্য  জািতই  িনজ  সত্তারেশকড়  খুঁেজ  েপেত  তার  ঐিতহ্যর
দ্বারস্থ হয় এবং খুব দরদ িদেয়ই পূর্বপুরুষেদর কৃতী-কীর্িতর প্রিত
আেবগ  ও  সহমর্িমতা  প্রকাশ  কের।  ইংেরজরা  আপস-সমেঝাতা  ও  সংগ্রােমর
পথ  ধের  আধুিনকতা,  মানিবকতা  ও  গণতন্ত্র  গ্রহণ  কেরেছ,শক্িতশালী  ও
পিরপুষ্ট  কেরেছিবজ্ঞানচর্চা  ও  গণতান্ত্িরক  প্রিতষ্ঠানেক,িকন্তু
রাজতন্ত্েরর েজৗলুশ-জাঁকজমক, েলাকাচার ও অিভজাততন্ত্েরর েকৗিলন্য
ত্যাগ  কেরিন।  তারা  অ্যাংেলা-স্যাক্সন  যুগেকও  িনেয়েছ,  গ্িরক-
েরামান  ঐিতহ্যেকও  ছুঁেড়  েফেল  েদয়িন।  িশক্িষত  সংস্কৃিতবান  মানুষ
ধ্যােনজ্ঞােন  েযমন  আধুিনক  ও  িবজ্ঞানমনস্ক  হয়,  েতমনই  ঐিতহ্েযর
কােছও  নতজানু  হয়।  পূর্বপুরুষেদর  সৃজনকলারপ্রিত  শ্রদ্ধা  জানােত
কুণ্িঠত  হয়  না।  এজন্যই  একজনিশক্িষত  জাভািনজ  িপতা  তারআদেরর
পুত্েরর নাম রােখন বীর্যসুপার্থ।

সাংস্কৃিতক কারেণই কাশ্িমরী কায়স্থ ব্রাহ্মণ েমািতলাল েনেহরু তার
পুত্েরর  নাম  েরেখিছেলন  সংস্কৃত  ভাষার  পিরবর্েত  পারিস  ভাষায়
জওয়ােহরলাল েনেহরু। একই কারেণ উত্তর ভারেতর কায়স্থিহন্দু েখাশবখত
রােয়র পুত্েরর নাম হয় ইকবাল বখত রায়। সাংস্কৃিতক ঐিতহ্েযর প্রিত



মমতার  কারেণই  একজন  ভারতীয়  পার্িস  তার  পুত্েরর  নাম  রােখন
জাহাঙ্গীর  রতনিজ  দাদাভাই  টাটা।  মেনপ্রােণ  কট্টর  মুসলমান  হেয়ও
ইরািনরা ‘নওেরাজ’ উৎসব উদযাপন কেরনজাঁকজমক সহকাের।নওেরাজ েকােনা
ধর্মীয়  উৎসব  নয়,  আবার  ধর্মিবেরাধীও  নয়।  এটা  একিট  ঋতুিভত্িতক
অসাম্প্রদািয়ক উৎসব। ঐিতহ্যপ্রীিতর কারেণ কেয়ক েশাবছর আেগ ইসলােম
দীক্িষত  হেয়ও  আমরা  বর্ষবরণ,েপৗষ-পার্বণ  ও  নবান্ন  উৎসব  উদযাপন
কির।ভারতচন্দ্েরর মঙ্গলকাব্য পাঠ কের আনন্িদত হই। ৈচতন্যচিরতামৃত
িকংবা  ৈবষ্ণব  পদাবলী  বুেকর  েভতের  িশহরণ  জাগায়।  লালন-গগন  হরকরার
গান  শুেন  ‘মেনর  মানুষ’েক  েখাঁজার  েচষ্টা  কির।  তােদর  গােনর  িভতর
িদেয়ই  খুঁেজ  পাই  আমােদরআত্মপিরচেয়র  িঠকানা।  তােদর  প্রিতভার
উজ্জ্বলতা  আর  ভাষা  িদেয়ই  প্রকাশ  কির  আমােদর  অধ্যাত্মেচতনা,
দ্েরাহ, প্েরম ও মানিবক আেবগ-সংরাগ। আমরা গর্ব অনুভব কির এই েভেব
েয, লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বাঙািল িছেলন।তারা বাংলা ভাষায় কথা
বেলেছন,  সািহত্যচর্চা  কেরেছন  এবং  এ  ভাষার  জন্য  লড়াই  কের  েগেছন।
চর্যাপেদর  িসদ্ধাচার্য  ও  শ্রীকৃষ্ণ  কীর্তেনর  পদকর্তারাও  বাঙািল
িছেলন।  তােদর  ধর্মপিরচয়  িকংবা  বংশলিতকা  িনেয়  কী  আমরা  েতমন  মাথা
ঘামাই?  না,  একদম  না।  েয-ধর্েমর  অনুসারীই  েহান  না  েকন,  তারাই
আমােদর  পূর্বপুরুষ।  আামােদর  যত  গর্ব  ও  েগৗরব,  যত  কৃতী  ও
কীর্িতসবই েতা তােদর িনেয়! তারাই আমােদর িশিখেয়েছন, মানুষ অমৃেতর
সন্তান। বেলেছন: ‘সহজ মানুষ ভেজ েদখনাের মন িদব্যজ্ঞােন।’ মানুষ
ভজনার  বার্তািট  েতা  লালন  ও  তার  সহগামীেদর  মাধ্যেমই  এ  ভূখণ্েড
জাির আেছ।

েকােনা  সাম্প্রদািয়ক  হীনমন্যতা  বা  হুজুগ  লালনেক  ইিতহােসর  সত্য
েথেক িবচ্িছন্ন করেত পােরিন। িতিন বেলেছন, বংশ জাতপাত, আিভজাত্য,
েকৗিলন্েযর  িভতর  মানুেষর  পিরচয়  েনই।  মানুেষর  পিরচয়  তার  কর্েম,
তার  কীর্িতেত।মানুষেক  কীর্িতমান  হেত  হেল,  তােক  অবশ্যই  ইিতহাস,
েদশকাল  ও  প্রকৃিতর  সঙ্েগ  একাত্ম  হেত  হেব।  এজন্যই  লালন
বাঙািলত্েবর কােছ, ইিতহােসর কােছ, বাংলার ভাবুকতার চরণতেল নতজানু
হেয় বেলেছন: ‘ভাব জািন েন, প্েরম জািন েন/ দাসী হেত চাই চরেণ।’
আসেল  মানুষ  তার  জন্মস্থােনর  দাগ  মুছেত  পাের  না।  বদলেতপাের  না
প্রাকৃিতক  পিরচয়  বা  জািত-পিরচেয়র  দাগ।  আমােদর  পূর্বপুরুষরা
িহন্দু  েথেক  ধর্মান্তিরত  হেয়  যিদ  ইসলাম  গ্রহণ  কের  থােকন,  তােত
তােদর  ধর্মগত  পিরচয়  েকবল  পাল্িটেয়েছ,  জািত-পিরচয়  নয়।  মানুষ  তার
ধর্ম পিরচয় বদলােত পাের, জািত-পিরচয় বদলােত পাের না।একজন িহন্দু
ধর্মান্তিরত  হেয়  মুসলমান  বা  খ্িরস্টান  হেত  পােরন  িকংবা  একজন
শাক্ত  খুব  সহেজই  ৈবষ্ণব  হেত  পােরন,  িকন্তু  একজন  চাকমা  িকংবা



মারমা  েকােনাভােবই  বাঙািল  হেত  পােরন  না।েকবলমাত্র  জন্মসূত্েরই
বাঙািল  হওয়া  যায়।  এটা  মানুেষর  ৈদব-িনর্ধািরত  প্রাকৃিতক  পিরচয়।
িবধাতা প্রদত্ত পিরচয়। বাঙািলত্েবর সঙ্েগ েকােনা ধর্েমর-ই িবেরাধ
েনই।ইসলাম িকংবা িহন্দুধর্মকবাঙািলত্ব শত্রুজ্ঞান কের না। ইসলাম
িকংবা  িহন্দুধর্েমর  িবিধিবধান,  আচার-আচরণ  বাঙািলয়ানার  সঙ্েগ
সাংঘর্িষক নয়। তেব বাঙািলত্ব ও পািকস্তািনত্েবর মধ্েয সম্পর্কটা
িছল  েবশ  েগালেমেল।  ২৩  বছেরও  দুেটা  ভাবকল্প  এক  করা  যায়িন,
েমলােনাও সম্ভব হয়িন। তাই পািকস্তািনেদর চ্যােলঞ্জ জািনেয়ই ১৯৭১
সােল বাঙািলত্েবর পুনর্জন্ম হয়।স্বাধীন বাঙািল সত্তা িনেয় েবঁেচ
থাকার জন্য আমরামুক্িতযুদ্ধ কেরিছলাম।

আজকাল  একদল  ধর্েমান্মাদ  এবং  িকছু  জ্ঞানপাপী  বাঙািলয়ানা,পয়লা
ৈবশােখর উৎসব ও মঙ্গল েশাভাযাত্রােক িহন্দুয়ািন আখ্যা িদেয় ৈহ ৈহ
কের েবড়াচ্েছ।ইিতহােসর ধারা, েদশ ও সমেয়র পারস্পিরক সম্পর্ক েথেক
তারা  আমােদর  িবচ্িছন্ন  করেত  চায়।  বাঙািল  সংস্কৃিতর  ৈবিচত্র্য  ও
বহুত্ববািদতা  অস্বীকার  কের  ওরা  আমােদর  এিনম্যাল  ফার্েমর  জন্তু
বানােত  চায়।  খািরজ  করেত  চায়  লালন  ও  অন্যান্য  সাধকেদর  গান  ও
দর্শন। বািতল করেত চায় রবীন্দ্রনাথ-নজরুলসহ জাতীয় পতাকা ও জাতীয়
সংগীত।  গগন  হরকরারসুের  রবীন্দ্রনােথর  রিচত  ‘আমার  েসানার  বাংলা,
আিম  েতামায়  ভালবািস’  গানিট  জাতীয়  সংগীত  িহেসেব  ওেদর  পছন্দ  নয়।
এেদর  কণ্েঠর  সুর  ও  স্বেরর  সঙ্েগপািকস্তািন  জামানার  সুিবধাবাদী
সংস্কৃিতেসবী  ও  বুদ্িধজীবীেদর  হাঁকডােকর  েবশ  িমল  খুঁেজ  পাওয়া
যায়। একিদনএরাই পািকস্তােনর রাষ্ট্রীয় সংহিতর েদাহাই েপেড় উর্দু
িশিখেয়  আমােদর  ইমানদার-পািকস্তািন  এবংসিহ  মুসলমান  বানােত
েচেয়িছেলন।  এরা  আসেল  মতলববাজ।  এেদর  েলালুপ  দৃষ্িটমনসেদর  িদেক।
ইসলািম তাহিজব-তমুদ্দুেনর েদাহাই েপেড়এরা ক্ষমতার ক্ষীর-প্রসােদর
স্বাদ  আস্বাদন  করেত  চায়।  নজরুল  ভাষায়,  এরা  আসেল  ভণ্ড,‘জায়নামাজ
েদখােনা’  বকধার্িমক!লালন-রবীন্দ্রনােথর  গান-কিবতা,  পয়লা  ৈবশােখর
মঙ্গল  েশাভাযাত্রােক  ইসলামিবেরাধী  কৃত্য  আখ্যা  িদেয়  এরা  আসেল
রাজৈনিতক  মতলব  হািসল  করেত  চায়।  এেদর  েচােখ  লালন  ফিকর  েকবলই
‘ন্যাড়ার ফিকর’ িকংবা মুশেরক, েবদািত, েবনামািজ।

িকন্তু তার সৎ জীবনযাপন ও উচ্চমার্গীয় গান রচনার প্রিতভা েয আজও
আমােদর  অনুপ্রািণত  কের,  এটা  ওরা  আমেলই  আনেত  চায়  না।  লালন  েয-
উচ্চস্তেরর েচতনাসম্পন্ন সাধক-পুরুষ িছেলন, এটা ওরা স্বীকার কের
না।  লালনেয  সব  ধরেনর  েভদবুদ্িধ,  েশাষণ  বঞ্চণার  িবরুদ্েধ
প্রিতবাদী  কণ্ঠস্বর  িছেলন,  এটা  কী  অস্বীকার  করা  যায়?  লালন-



রবীন্দ্রিবেরাধী,  বাঙািল-সংস্কৃিতিবদ্েবষী  েগাষ্ঠীগুেলােক
িজজ্ঞাসা করেত চাই, েকন পেহলা ৈবশাখ উদযাপেন, মঙ্গল েশাভাযাত্রার
জনসমােরােহ  শািমল  হওয়া  যােব  না?  এই  সব  েলাকায়ত  উৎসেবর  সঙ্েগ
ধর্েমর  কী  েকােনা  িবেরাধ  আেছ?এসব  উৎসব  জনমেন  জনসমােজ  কী
িবভ্রান্িত-িবভাজন  সৃষ্িট  কের?  কের  না।  তাহেল  েকন  এেতা
িবভ্রান্িত  ছড়ােনা  হয়?  আিম  দৃঢ়তার  সােথ  বলেত  পাির,এসব  উৎসব
ইসলােমর মূল স্িপিরেটর পিরপন্থী নয়, বরং সহগামী। বাঙািল সংস্কৃিত
কখনই  ধর্মিবেরাধী  নয়,  বরং  সব  সর্বেতাভােব  ধর্মসিহষ্ণু।  বাঙািল
সংস্কৃিত  সর্বধর্েমর  সঙ্েগ  এক  ধরেনর  েযৗক্িতক  ফায়সালা  কেরই  চেল
এবং  চলেত  চায়।  এই  সংস্কৃিতর  িভতর  নাস্িতকতা  বা  িনরীশ্বরবািদতার
উপাদান খুবই কম। আমােদর ভাবুক-মহাজনরা ধর্েমর সারকথা জানেত-বুঝেত
এবং  জানােত-বুঝােত  িগেয়  তর্ক  কেরেছন  বেট,  িকন্তু  ধর্েমর  মানিবক
িদকগুিল  গ্রহণ  কেরেছন  দ্িবধাহীন  িচত্েত।  ধর্েমর  সঙ্েগ
েকােনাভােবই  িবেরােধ  িলপ্ত  হনিন।  ধর্েমর  মর্মশাঁস  গ্রহণ  কেরও
সাম্প্রদািয়ক ধর্েমর গণ্িডর বাইের দাঁিড়েয় মুক্িতর পথ খুঁেজেছন।
আশ্রয়  খুঁেজেছন  সর্বধর্ম  সমন্বেয়র  িনিবড়  ছায়াতেল।  এ  কারেণ  লালন
গাইেত েপেরেছন: ‘েয যা ভােব েসই রূেপ েস হয়।/ রাম রিহম কিরম কালা
এক  আত্মা  জগৎময়।।’যারা  বাঙািল  সংস্কৃিত  ও  সংস্কৃিত-সাধকেদর
ধর্মিবেরাধী  বলেত  চান,  তারা  আসেল  আমেদর  সংস্কৃিতর  মূল  ভাবটাই
বুেঝ  উঠেত  পােরনিন  অথবা  জ্ঞানতই  বুঝেত  চান  না।চণ্ডীদাস,
িবদ্যাপিত,  লালন,  রবীন্দ্রনাথ,  নজরুল–  এঁরা  েকউই  ধর্মিবেরাধী
িছেলন  না।  িনরীশ্বরবাদীও  নন।বরং  ধর্ম,  জাতপােতর  নােম  িবভাজন-
িবভক্িতেত  িবরক্িত  প্রকাশ  কেরেছন।  জাতিবচারীেদর  আচােরক্ষুব্ধ
মর্মাহত লালন বেলেছন:
‘ফিকির করিব ক্ষ্যাপা েকান রােগ।/ আেছ িহন্দু মুসলমান দুইভােগ।/
থােক  েভস্েতর  আশায়  মিমনগণ/  িহন্দুরা  েদয়  স্বর্েগেত  মন/  েভস্েত-
স্বর্গ ফাটক সমান/ কার-বা তােত ভাল লােগ।’

ইদািনংএক  শ্েরিণর  সুিবধাবাদী  ও  সাম্প্রদািয়কতাবাদী  রাজনীিতক,
ধর্মেবত্তা  ও  শাস্ত্রকার  বাঙািলর  েপাশাক-আশাক,  খাবার-দাবার,
িবেয়শািদ  িবষয়ক  আচার-আচরণ  িনেয়ও  প্রশ্ন  তুেলেছন।  বাঙািলর
সবিকছুেতই  তারা  িহন্দুয়ািনর  গন্ধ  খুঁেজ  পান।উৎসব-অনুষ্ঠান,
িবেয়শািদেত বাঙািল রমণীরা শািড় পিরধান করুক, এটা তােদর পছন্দ নয়।
শািড় পিরধান করা ওেদর েচােখ িহন্দুয়ািন। নতুন ধােনর চােলর পােয়স
েখেয় নবান্ন উৎসব করাওিহন্দুয়ািন। গােয় হলুদ, েবৗভাত, ঈদ উপলক্েষ
িশল্প-সািহত্য  িবষয়ক  প্রকাশনা,  কিবতা-রচনা,  সুন্নেত  খৎনার
প্রীিতেভাজ-  এসবও  নািক  িহন্দু-আচার!  সব-ই  যিদ  িহন্দুয়ািন  আচার



হয়,  তাহেল  বাংলােদেশ  ইসলািম  আচার  েকাথায়!তাহেল  অঙ্গুিলেময়
আলেখল্লাধারী  ফেতায়বাজ  ছাড়া  বাংলােদেশর  সব  মুসলমানই  কী  েবশরা
েবদািত? ওেদর সকীর্ণ মত মানেল,বাংলােদেশর দু জনপ্িরয় েনত্রী েশখ
হািসনা ও খােলদা িজয়ােকও শুদ্ধ মুসলমান বলা যায় না। কারণ তারাও
পয়লা  ৈবশাখ  উদযাপন  কেরন।  শাহজালােলর  দরগায়  যান,  শহীদ  িমনার  ও
স্েিমৃসৗেধ  পুস্পস্তবক  অর্পণ  কেরন।  আরবরা  েচৗদ্দ  েশা  বছর
আেগেপৗত্তিলকতা  েছেড়েছ,  িকন্তু  িবেয়র  অনুষ্ঠােন  শাঁখ  বাজােনা-
উলুধ্বিন  েদয়া  বন্ধ  কেরিন।  তাহেল,  আরেবর  মুসলমানরাও  কী  িহন্দু?
এেদেশ  একদল  মতলববাজ  আেছন  যারা  বাংলা  ভাষা,  সািহত্য-সংস্কৃিত,
বাঙািলর  েলাকজ  উৎসব,েপাশাক-আশাক,  রান্নাবান্না-  সবিকছুেতই
িহন্দুয়ািনর  গন্ধ  খুঁেজ  েবড়ায়।  িকন্তু  মাইেকল  জ্যাকসন,
ম্যােডানা,  পপ-রক,  ব্যান্ড  শুনেল  ওেদর  ইমান-আিকদা  নষ্ট  হয়  না।
ইসলািম  আিকদা  নষ্ট  হয়  েকবল  লালন,  রবীন্দ্রনাথ,  অতুলপ্রসাদ,
রজনীকান্ত  আর  িডএল  রােয়র  গান  শুনেল।  িমর্জা  গািলেবর  পদাবিল,
িহন্িদ-উর্দু গজল ওেদর প্রিতপক্ষ নয়, ওেদর প্রিতপক্ষ রামপ্রসাদী-
পদাবলী  কীর্তন  এবং  রবীন্দ্র-লালেনর  গান।  কারণ  এগুিল  েয  বাঙািলর
িনজস্ব সম্পদ! বাঙািলর িনজস্ব ভাবসম্পদেক ওরা ভয় পায়, প্রিতপক্ষ
মেন  কের।রাজনীিতর  ময়দােন  মাতব্বির  এবং  খবরদাির  করার  জন্য
ওরাবাঙািল  সংস্কৃিতর  সবিকছুেক  প্রিতপক্ষ  িহেসেব  দাঁড়  কিরেয়েছ।
লালেনর গান ও একতারা, পয়লা ৈবশােখর মঙ্গল েশাভাযাত্রা ওেদর ভীষণ
প্রিতপক্ষ। িকন্তু এমন হীনমন্য দৃষ্িটভঙ্িগ িনেয় কী েকােনা জািত
সভ্যভব্য  ও  সম্ভ্রান্ত  হেত  পাের?  িনেজর  েদশ  ও  সংস্কৃিতেক
উেপক্ষা-অবেহলা কের কী বড় হওয়া যায়? ইিতহাস সাক্ষ্য েদয়, িনজ েদশ
ও  সংস্কৃিত  সম্পর্েক  উদার-মানিবক-প্রসািরত  দৃষ্িটভঙ্িগ  ছাড়া
েকােনা  জািত  মহান  হেত  না।  শাদা  কােলায়,  ধর্েম-আচাের,  বর্েণ-
বর্ণাশ্রেম,  যবন-কােফের,  িহন্দু  মুসলমােন  বাংলােদশ  ও  বাঙািল
সমাজটা ভাগ হেয় যাক, এটা কী েকােনা ইিতহাসমনস্ক েদশলগ্ন মানুেষর
চাওয়া হেত পাের?
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